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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Հ8 Հ
স্ত্রীর একখানা গয়না হবে না। স্বামীর একটা শখ মিটবে তা নিয়ে মারামারি হােক-স্বামীর রোজগার বাড়ুক এটা হবে দুজনেরই স্বার্থ।
সাধনা নতমুখে ভাবে। মনের কথাটা বলবে রাখালকে ? রাখাল আরও বেশি রাগ করতে পারে, আরও বেশি ত্যাগ করতে পারে তাকে, এ আশঙ্কা থাকলেও বলবে ?
রাখাল হয়তো বুঝতেও পারে তার কথাটা। একেবারে তো মুখ নয় মানুষটা। ভেবেচিস্তে বলাই ঠিক করে সাধনা। যে অবস্থায্য তারা এসে পৌঁছেছে, খোলাখুলি কথা বলাই ভালো ।
টাকার চেয়ে নামের চেয়ে স্বামী মানুষ হিসাবে বড়ো হােক এই স্বার্থটা যদি বড়ো হয় স্ত্রীর কাছে ?
আমি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি ? ক-দিন মদ খাচ্ছি বলে ? তোমার জন্যই আমি মদ খাচ্ছি। এ অবস্থা মানুষের সহ্য হয় না।
বাসন্তীর কাছে সাধনা কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সহজ মোটা একটা কথা সেদিন সে বুঝিয়ে না। দিলে আজ নিজের ভাব-প্রবণতার ফাঁকি নিয়ে সে ফাপড়ে পড়ে যেত।
তুমি তাই ভাবছ-কিন্তু স্ত্রীর জন্য কেউ মদ খায় না। তোমার কী হয়েছে। আমি জানি নাকিন্তু মদ খাওয়ার জন্য আমায় দায়ি কোরো না! রাখালী অপলক চোখে চেয়ে থাকে । সাধনা বলে, তোমায় অমানুষ বলিনি। মানুষ হিসাবে বড়ো হও মানে বলছি না যে গান্ধিজির মতো সাধুপুরুষ হতে হবে। টাকা-পয়সা নাম-যশোর চেয়ে দশজনের স্বাৰ্থ তোমার কাছে বড়ো হবেআমি শুধু এইটুকু চাই।
টাকা করব না ? দেশের লোক খেতে পরতে পায় না, তাই বলে টাকা করে নিজে সুখে থাকার চেষ্টা করা আমার পক্ষে অপরাধ ?
নিশ্চয় না। মানুষের ঘাড় না ভাঙলেই হল। তুমি আমি দশজনের মতো সাধাবণ মানুষতোমায় অসাধারণ মানুষ হতে বলব কেন ? সব ছেড়ে দিয়ে তুমি শুধু দেশোদ্ধার করতে নামলে ভালো হত, এমন কথা আমি ভাবিও না। আমিও কি ঘরসংসার ফেলে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ব ভাবছি ? তুমি ভালো জিনিসটি আনলে তৃপ্তির সঙ্গে খাই না ? ভালো কাপড় পারি না ? তবে কিনা দশজনের জন্য যতটা সাধ্য করতে হবে। আগের মতো শুধু নিজেদের নিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না ।
আমিও তো তাই বলছি। আমি কি নামের কাঙাল, না নেতা হবার শখ আছে আমার ? গা বঁচিয়ে না থেকে যতটা পারি দশজনের লড়য়ে এগিয়ে যাব,--তাতেই দশজন আপন ভাববে। সুমথেরা ভুল বুঝে সব গন্ডগোল করে দেবে টের পেয়েছিলাম বলেই না এগিয়েছিলাম ? অতগুলি লোকের সর্বনাশ হবে বলে ? আগে অনায়াসে এড়িয়ে যেতাম-আজকাল চেষ্টা করেও পারব না। রাতে ঘুম হবে না।
সাধনা জোর দিয়ে বলে, তা হলে তোমার আমার মতের অমিলটা হচ্ছে কোথায় ? রাখালও সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে জবাব দেয়, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন হবে তাই নিয়ে ।
সাধনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। রাখাল বলে, বাস্তব জগৎ বদলে যাচ্ছে, আমাদের জীবনটা বদলাচ্ছে, তুমি আমি দুজনেও বদলাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি এ পরিবর্তনটার সঙ্গে অন্য সব কিছুর সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলাবার,
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